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প্রকাশনা 
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রচনা 


মুফতি আবু আসেম নাবিল হাফিযাহুল্লাহ 


৪ প্রথম প্রকাশ 
শাবান ১৪৪১ হিজরী 
এপ্রিল ২০২০ ইংরেজি 


৬ সত্ব 
সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত 


৬ প্রকাশক 
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ 
আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ 
ওয়েবসাইটঃ https://fatwaa.org 
ইমেইলঃ ask @fatwaa.org 
ফেসবুকঃ https://fb.me/fatwa.org 
টুইটারঃ https://twitter.com/fatwaa_org_1 
ইউটিউবঃ https://www.youtube.com/@ fatwaa_org 
টেলিগ্রামঃ https://t.me/fatwaa_org 
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এই বইয়ের স্বত্ব সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত। পুরো বই, বা কিছু অংশ 
অনলাইনে (পিডিএফ, ডক অথবা ইপাব সহ যে কোন উপায়ে) এবং অফলাইনে 
(প্রিন্ট অথবা ফটোকপি ইত্যাদি যে কোন উপায়ে) প্রকাশ করা, সংরক্ষণ করা 
অথবা বিক্রি করার অনুমতি রয়েছে। আমাদের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। 
তবে শর্ত হল, কোন অবস্থাতেই বইয়ে কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, 
সংযোজন, বিয়োজন করা যাবে না। 


- কর্তৃপক্ষ 


শবে বরাত : সুন্নাত নাকি বিদআত ৪ ¢ 


সূচীপত্র 


ক) শবে বরাত কি ভাগ্য রজনী নাকি মুক্তির রজনী। অথবা এ রাতকে কী নামে 


নামকরণ করা উচিত? ......... ০০০. ৬ 
এ রাতকে ভাগ্য রজনী বলা যাবে কিনা? ......... ০০০০০০০০০০০০ ৮ 
খ) শবে বরাতের ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস আছে কি না? ................... ১১ 
গ) এ রাতে ঘুমিয়ে থাকলেও কি মাগফিরাত পাওয়া যাবে? .................... ১৮ 
এই রাতের WNT. ১৮ 
ঘ) শবে বরাতের বিষয় ইমামগণের মতামত..........................১.০.০.০,০,২০, ২৫ 


শবে বরাত : সুন্নাত নাকি বিদআত ৬ 


মুফতি আবু আসেম নাবিল হাফিযাহুল্লাহ 


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম 


ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه mal‏ و 


من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 


মুসলিম সমাজে বিতর্কবহুল বিষয়সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল, শবে 
বরাত। এটি কি সুন্নত? না বিদআত? কেউ বলেন সুন্নত, কেউ বলেন বিদআত। 
এখানে বিতর্কটা কয়েকটা বিষয়কে ঘিরে আবর্তিত হতে দেখা যায়। 

ক) শবে বরাত কি ভাগ্য রজনী নাকি মুক্তির রজনী? অথবা এ রাতকে কী নামে 
নামকরণ করা উচিত? 

খ) শবে বরাতের অস্তিত্বের ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস আছে কি না? 

গ) এ রাতে ঘুমিয়ে থাকলেও কি মাগফিরাত পাওয়া যাবে? 

ঘ) শবে বরাতের বিষয়ে ইমামগণের মতামত। 

উ) শবে বরাতকে কেন্দ্র করে বিশেষ নামাজের প্রথা। 

আমরা সবগুলো বিষয়কে দালিলিক বিশ্লেষণ করে সঠিক মতটা পাঠকের সামনে 
তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ 


ক) শবে বরাত কি ভাগ্য রজনী নাকি মুক্তির রজনী। অথবা এ রাতকে কী 
নামে নামকরণ করা উচিত? 

ভারত উপমহাদেশে সাধারণ মানুষের মাঝে এ রাত ভাগ্য রজনী হিসেবেই অধিক 
প্রচলিত। ভারতে এক সময় ফারসি ভাষারই আধিপত্য ছিল। তাই ইসলামের 
অনেক শব্দই এ অঞ্চলে ফার্সি ভাষায় ব্যবহার হয়। যেমন; নামায, রোযা, শবে 
কদর ইত্যাদি। সে হিসেবে এ রজনীকে ফার্সিতে বলা হয় শবে বরাত। শব অর্থ রাত 
আর বরাত অর্থ অংশ, ফরমান, নির্দেশনামা ইত্যাদি। দুটোই ফার্সি শব্দ। যেহেতু এ 
অঞ্চলের মুসলমানদের ধারণামতে এই রাতে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের হিসাব ও 
জীবিকার বণ্টন হয়, তাই তারা একে শবে বরাত নামে আখ্যায়িত করে থাকে। - 
ফিরুযুল লুগাত পৃ.১৬৫, ৬৩৯ 
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তবে ভারত উপমহাদেশ বা পার্বতী অঞ্চলের মুহাক্কিক আলেমগণ অর্ধ-শাবানের 
রাতকে লায়লাতুল বারাআত (sl alal) বা মুক্তির রজনী বলেন। যেহেতু কোনো 
কোনো হাদীসে এ রাতে ব্যাপক মাগফিরাত ও পাপের অশুভ পরিণাম থেকে 
রেহাই পাওয়ার ঘোষণা এসেছে, তাই তাঁরা অনেক আগে থেকে এ রাতকে “শবে 
বারাআত বা মুক্তির রজনী’ শব্দে ব্যক্ত করেন। এটা এ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। 


অনেকে “শবে বরাতে”র অর্থ “ভাগ্য রজনী’ না নিয়ে শব্দটিকে ‘মুক্তির রজনী, 
অর্থে ব্যবহার করাকে নবোদ্ভাবিত ব্যবহার বলে নিন্দা করতে চান। তাই এটা যে 
এদেশে নতুন নয় বরং প্রাচীনকাল থেকে এর যে ব্যবহার ছিলো, তার কিছু 
উদাহরণ দেয়া হলো- 


যাদের কিতাবে ‘শবে বারাআত, বা মুক্তির রজনী শব্দের ব্যবহার ব্যবহার পাওয়া 
যায়- 


১. আল্লামা তাহের পাটনী ( ৯৮৬ হি.) বলেন, 


وقال ابن دحیة : أحاديث ৮১০০‏ البراءة موضوعة. 


ইবনে দিহয়া বলেন, শবে বরাতের (নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে) নামাজ-সংক্রান্ত সবগুলো 


হাদীস মাউযু (জাল)। -তাযকিরাতুল মাউযুআত পৃ. ৪৫-৪৬ 
২. মোল্লা আলী কারী (১০১৪হি.)। আব্দুল হাই লাখনভী (রহ.) বলেন, 


وقال على القاري ی رسالة له wl‏ ی ليلة القدر وليلة البراءة 


মোল্লা আলী কারী (রহ.) তার “লাইলাতুল কদর ও লাইলাতুল বারাআত’ নামক 
রিসালায় বলেন। -আলআসারুল মারফুআ, পৃ.১৫৫ 


৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. (১৩৫২ হি.) বলেন, 


وصح الروايات ও‏ فضل ليلة 3০৮0‏ 
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লায়লাতুল বারাআতের ফযিলত সম্পর্কে বিভিন্ন সহীহ হাদীস রয়েছে। - 
আলআরফুশ শাষী (সুনানে তিরমিযির টীকা) ১/১৫২ 


সম্ভবত ইবনে দিহয়ার কথাকে আল্লামা তাহের পাটনী নিজের দেশের প্রচলিত 
শব্দে প্রকাশ করেছেন। তবে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য এলাকার আলেমগণ এ 
রাতকে “লায়লাতুন নিসফি মিন শাবান’ (শাবানের মধ্যরজনী) শব্দে উল্লেখ 
করেন। আর এটাই হাদীসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্মত। 


এ রাতকে ভাগ্য রজনী বলা যাবে কিনা? 
এ রাতকে ভাগ্য রজনী বলা কোনো ভাবেই সঠিক নয়। যারা ভাগ্য রজনী বলেন, 
তারা দলিল হিসেবে সূরা দুখানের তৃতীয় আয়াত পেশ করেন। কিন্তু সেটা সঠিক 
নয়। কারণ, সেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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২. 


আল্লাহ তাআলা বলেন: “হা-মীম। শপথ কিতাবের, যা (সত্যের) সুস্পষ্টকারী। 
আমি এটা নাধিল করেছি এক বরকতপূর্ণ রাতে। (কেননা) আমি মানুষকে সকর্ত 
করার ছিলাম। এ রাতেই প্রতিটি প্রজ্ঞাজনোচিত বিষয় আমার নির্দেশে স্থির করা 
হয়। (তাছাড়া) আমি (এক) রাসূল পাঠাবার ছিলাম।” -সুরা দুখান (88) : ১-৫) 


ইবনে কাসীর (রহ.) সূরা দুখানের শুরুতে নিম্নলিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 


মহান আল্লাহ তাআলা নিজেই কুরআনুল কারীম সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি তা 
বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 


یں 
৯1৫‏ 7 
29022209850 
শপ‏ 


এ] 


“আমি তা বরকতময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি।” -সূরা দুখান (৪৪) : ৩ 


আর সেটা হলো কদরের রাত। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 


کے 
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z 
শত 5916, کر کے‎ 
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لقدر 
A‏ 


নিশ্চয়ই আমি তা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি কদরের রাতে।” -সূরা কদর (৯৭) : 
১ 


কদরের রাতটি ছিল রমযান মাসে। আল্লাহ তাআলা বলেন: 


+ 
ك ء۶ 7 وو ب‎ ১7:25 54 
১1৯ ০১০1৬৯৭। ০৬৬৪০ 2৫৪ 


“রমযান মাসই হলো সেই মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।” -সূরা বাক্কারা 
(২) : ১৮৫ 


পবিত্র কুরআন দুনিয়ার আকাশে বায়তুল ইয্যাত নামক স্থানে একবারে অবতীর্ণ 
হয়। আর এটা ছিল রমযান মাসের কদরের রাতে। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপরে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে পৃথক পৃথকভাবে (কুরআন) 
নাযিল করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 


“৫51 21448 ৰ 0207 1-1 
به‎ ৩০৫০৩ كلك‎ ৪৩৩15 UF OD HE ০১০ ১৮১১৮ الْزِينَ‎ OG; 
A 32 
£৫ یی ہ۴ کو کے ےر ا‎ r کے صا‎ 
19৯০০5০৭৩৩০ DY SU ولا‎ ১০১5555৩918 
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“কাফিররা বলে, তাঁর প্রতি সমগ্র কুরআন একদফায় অবতীর্ণ হল না কেন? আমি 
এমনিভাবে অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি আপনার অন্তকরণকে 
মজবুত করার জন্যে। তারা আপনার কাছে কোনো সমস্যা উপস্থাপিত করলেই 
আমি আপনাকে তার সঠিক ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি।” -সুরা ফুরকান (২৫) : 
৩২-৩৩ 


এরপর ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, যে বলে, “সেই (বরকতময়) রাত হলো, 
শা’বান মাসের মধ্য রজনী (যেমনটি ইকরিমা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে), 
তাহলে সেটা তো অনেক দূরবর্তী আশা। অথচ সরাসরি কুরআনের শব্দ দ্বারা 
প্রমাণিত যে, সেটা ছিল রমযান মাস। 


کے 


শবে বরাত : সুন্নাত নাকি বিদআত ১০ 


٦ 


(এ রাতেই প্রতিটি প্রজ্ঞাজনোচিত বিষয় আমার নির্দেশে স্থির করা হয়। -সুরা 
দুখান (8৪) : 8) 


উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, 


في ليلة القدر ০০৪‏ من اللوح ا حفوظ إلى الكتبة أمر السنة» وما يكون فيها من الآجال 
والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن عمرہ وأبي مالك» ০9‏ 
والضحاك» وغیر واحد من الف 


কদরের রাতে সৃষ্টি সম্পর্কিত এক বছরের সকল গুরুত্বপূর্ণ ফায়সালা লওহে 
মাহফুয থেকে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে অর্পণ করা হয়। যাতে লেখা থাকে, এ 
বছর কারা জন্ম গ্রহণ করবে, কে কে মারা যাবে এবং এ বছর কি পরিমাণ রিযিক 
দেয়া হবে। যা পরবর্তী শবে কদর পর্যন্ত এক বছরে সংঘটিত হবে। অনুরূপ বর্ণিত 
হয়েছে ইবনে ওমর (রাযি.), আবু মালেক, মুজাহিদ, যহহাক এবং আরো অন্যান্য 
সালাফে সালিহীনদের থেকে। -তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৪৬০-৪৬১; 
৭/২৪৫-২৪৬ 


ইবনে রজব হাম্বলী (৭৯৫ হি.) বলেন, 


و قد روي عن عكرمة و غیرہ من المفسرین ও‏ قوله تعا لی : # فيها يفرق کل أمر حکیم 
# آنھا ليلة النصف من شعبان و الجمهور على BT‏ ليلة القدر و هو الصحيح. 


ইকরিমাসহ অন্যান্য মুফাস্সির থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার বাণী: 


(এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয়। -সুরা দুখান (88) : ৪) 


তাদের মতে এ রাত দ্বারা শাবান মাসের মধ্য রজনী উদ্দেশ্য। তবে অধিকাংশ 
ইমামগণ এর দ্বারা লাইলাতুল রুদর উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ইবনে রজব বলেন, “আর 
এটাই সহীহ মত।” -লাতাইফুল মাআরিফ পৃ. ১৯৪ 


শবে বরাত : সুন্নাত নাকি বিদআত ٭‎ ১১ 


উপরিউক্ত নাতিদীর্ঘ আলোচনার আলোকে প্রতীয়মান হলো, শাবান মাসের মধ্য 
রজনীকে ভাগ্য রজনী বলা দলিলসম্মত নয়। 


খ) শবে বরাতের ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস আছে কি না? 
এখানে শবে বরাত বা লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান (পনের শাবানের রাত) 
বিষয়ক কিছু হাদীস হুকুমসহ সবিস্তারে উল্লেখ করা হল। 


১ম হাদীস- 


৩9০ ৬6 2৫ ০ مالك‎ ৬6 ISG ৬৪ cal عَن‎ OU ০6 আসি ০৪ 
৩৫৬ ০০ ০৮০ ف ليله ال‎ ss اله إلى‎ las ৩ পি পি পরত উঠে ০৪ ৭৪ 
০৫ أ‎ 47১] خلفہ إلا‎ ভি 9 


মুআয ইবনে জাবাল বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 
করেছেন, আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে (শাবানের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত 
রাতে) সৃষ্টির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী 
ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন। -সহীহ ইবনে হিব্বান ১৩/৪৮১, হাদীস 
৫৬৬৫; শুআবুল ঈমান, ইমাম বাইহাকী ৩/৩৮২, হাদীস ৩৮৩৩ 


মুআয (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীসটির সনদ বা সূত্র বিষয়ক একটি পর্যালোচনা 


এই সনদে রাবি মাকহুল (মৃত্যু: ১১২ হিজরী) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মালিক 
বিন যুখামির (মৃত্যু: ৭০ হিজরী) থেকে। হাফেয যাহাবী তাঁর “সিয়ারে 7> 
নুবালা” কিতাবে মাকহুলের জীবনীতে বলেন, 


مکحول ১১০‏ وروی ৮‏ عن طائفة من قدماء التابعینء 4০৯৮‏ لقيهم» ৬৮‏ مسلم 


০‏ ومسروق» ومالك بن يخامر. 


“মাকহুল মালিক বিন যুখামির সহ বেশ কয়েকজন তাবেঈ থেকেও হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। তবে আমার ধারণা, তিনি হয়ত তাঁদের সাক্ষাত পাননি।” -সিয়ারে 
আলামিন নুবালা ৫/১৫৬ 


প্রসঙ্গত, এই কথাটি যাহাবী শুধু “সিয়ারে আলামিন নুবালা” কিতাবেই বলেছেন। 
এ ছাড়া অন্য কোনো কিতাবে বলেননি। এ ধরনের কথা তাঁর পূর্বব্তীদের কেউ 


০০২ 


শবে বরাত : সুন্নাত নাক বিদআত * ১২ 


বলেননি। ইবনে তুরকুমানি ও ইবনে হাজারও তাঁদের কিতাবে এ 


মন্তব্য করেননি। -দ্রষ্টব্য : তাযকিরাতৃল হুফফায ১/৮২, রাবি 


ই’দিতাল 
DERE 


বিষয় কোনো 


৯৬; মিযানুল 


৪/১৭৭, রাবি ৮৭৪৯; কাশেফ ৪/৩৩৯, রাবি ৫৬২০; এবং 


তাহযীব ১০/৪০৩, রাবি ৮১০৫; ইকমাল ৬/৩৫৬, রাবি ৪৯০০ 


হাফেয RT “তাহযীবুল কামাল” কিতাবে মাকহুলের জীবনীতে মাকহুলের 


উত্তাযের তা 


লিকায় মালিক বিন যুখামির এর নাম এনেছেন। তবে তাদের মাঝে 


সাক্ষাত প্রমা 


৭/২১৬, 


রাব ৬৭৬৩ 


ণিত আছে কি না, এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি। -তাহ্যীবুল কামাল 


কন্তু পরবত্তীদের মধ্যে শায়েখ আলবানী ও শায়েখ শুআঈব আরনাউত তাদের 


কতাবে 


সাক্ষাৎ প্রমাণিত নেই। কাজেই এখানে ইনকিতা বা 


বর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, মাকহুল ও মালিক বিন যুখামির এর মাঝে 


বিচ্ছিন্নতা আছে। তবে তারা 


হাদীসটিকে যঈফ বলেন না; বরং মুতাবি ও শাওয়াহেদ (সমার্থক বর্ণনা) এর 


ভিত্তিতে হাদীসটিকে সহীহ বলেন। -সিলসিলা সহীহাহ ৪/১৩৫, হাদীস ১১৪৪; 


শুআইব আরনাউত তাহকীককৃত সহীহ ইবনে হিববানের টিকা দ্রষ্টব্য ১২/৪৮১, 


হাদীস ৫৬৬৫ 


সালাফী আলেমগণের কেউ কেউ উপরিউক্ত একই কারণে সনদ 


টকে মুনকাতি 


ববেচনা করে হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করে থাকেন। অথচ হাফেয যাহাবী রহ. 


লিক বিন যুখামির এর সাথে মাকহুল এর সাক্ষাত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি 


দৃঢ়তার স 


[থে বলেননি; বরং ধারণাভিত্তিক বলেছেন। তবে ব 


স্তবতা হলো; 


উভয়ের বয়স, মৃত্যুসন এবং উস্তায-শাগরেদের তালিকা বিবেচনা করলে বোঝা 


যায়, তাদের মাঝে সাক্ষাৎ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। 


ইমাম মুস 


লমের দৃষ্টিতে, “মুআনআন” হাদীসের ক্ষেত্রে সনদ ইস্তিসাল হওয়ার 


জন্য রাবি এবং মারবি আনহু 


(যার থেকে হাদীস বর্ণনা করা হয়) এর মাঝে 


সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া শর্ত নয়। বরং সাক্ষাতের সম্ভাবনা বিদ্যমান 


উল্লেখ্য, এটা শুধু ইমাম মুস 


থাকাই যথেষ্ট। 


মাযহাব। -সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দিমা, পৃষ্ঠা ২১-২৩ 


লমের মাযহাব নয়, বরং জুমহুর মুহাদ্দিসেরও 


کے 


শবে বরাত : সুন্নাত নাকি বিদআত * ১৩ 


সুতরাং হাফেয যাহাবির অনুমাননির্ভর কথার উপর ভিত্তি করে এই সনদকে 
মুনকাতি ধরে হাদীসটিকে যঈফ আখ্যায়িত করা ঠিক হবে না। বরং জুমহুর 
মুহাদ্দিসের ব অনুযায়ী সনদটি মুত্তাসিল হিসেবে বিবেচিত হবে। এবং 
মুত্তাসিল হওয়ার পাশাপাশি সনদের সকল রাবিগণ নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে 
বর্ণনাটি সহীহ সাব্যস্ত হবে। এজন্যই ইমাম ইবনে হিব্বান হাদীসটি “কিতাবুস 
সহীহ” এ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ হাদীসটিকে পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
হাসান বলেছেন; কিন্তু হাসান হাদীস সহীহ তথা নির্ভরযোগ্য হাদীসেরই একটি 
প্রকার। 


উক্ত হাদীস সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বিশারদগণের মন্তব্য 
ইমাম মুনযিরী বলেন, 


رواه الطبرانی قي الأوسط وابن ও ৩৮৯‏ صحيحه والبيهقي ورواہ ابن ماجه بلفظه من 
حدیث أبي موسى الأشعري والبزار والبيهقي من حدیث أبي بكر الصديق رضي اللہ عنه 
بنحوه بإسناد لا بلس به 


6৫4 


ইমাম তাবরানী “আলমুজামুল আওসাতে”, ইমাম ইবনে হিব্বান তার “কিতাবুস 
সহীহ" গ্রন্থে, ইমাম বাইহাকী “শুআবুল ঈমান" গ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
ইমাম ইবনে মাজাহ উক্ত শব্দে আবু মুসা আশআরী (রাষি.) এর সুত্রে এবং ইমাম 
বাষযার ও ইমাম বাইহাকী আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) এর সুত্রে এ ধরনের শব্দে 
বর্ণনা করেন। সনদে কোনো সমস্যা নেই। -আততারগীব ওয়াততারহীব ২/৭৩, 


হাদীস ১৫৪৬; ৩/৩০৭, হাদীস ৪১৯০ 
নূরুদ্দীন হাইসামী বলেন, 


৬১৪ 5০5 ৮০৭০ الگبیر‎ ও 00 89) 


ইমাম তাবরানী আলমুজামুল কাবীর ও আলমুজামুল আওসাত এ বর্ণনা করেছেন। 


সনদের সকল বর্ণনাকারী সিক্কাহ বা নির্ভরযোগ্য। -মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/৬৫, 
হাদীস ১২৯৬০ 


শায়েখ আলবানী (রহ.) উক্ত হাদীস উল্লেখ করে বলেন, 


کے 


শবে বরাত : সুন্নাত নাকি 


দআত ৬ ১৪ 


حديث صحيح» روي عن جماعة من الصحابة من طرق ختلفة يشد بعضها بعضا وهم 
معاذ ابن جبل وأبو ثعلبة الخشني و عبد الله بن عمرو وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة 
وأبي بكر الصديق وعوف ابن مالك وعائشة. 


হাদীসটি সহীহ। বিভিন্ন সনদে সাহাবীদের একটি জামাত থেকে হাদীসটি বর্ণিত 
হয়েছে, যা পরস্পর পরস্পরকে সুদৃঢ় করে। (হাদীসটির বর্ণনাকারী সাহাবীগণ 
হলেন) মুআয ইবনে জাবাল, আবু সা*লাবা আল-খুশানী, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, 
আবু মুসা আল-আশআরী, আবু হুরায়রা, আবু বকর সিদ্দীক, আউফ ইবনে 
মালেক এবং আয়েশা (রাষি.)। 


এরপর শায়খ আলবানী (রহ.) এই হাদীসের সমর্থনে আরো আটটি হাদীস উল্লেখ 


وجملة القول أن حدیث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب والصحة تثبت بأقل منها 
عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن 3 هذا الحديث 


এসব রেওয়ায়েতের মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে এই হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ 
প্রমাণিত হয়। আর এরচেয়ে কম সংখ্যক (দুর্বল) সনদ বা সূত্র দ্বারা একটা হাদীস 
সহীহ সাব্যস্ত হয়, যদি সনদটি বেশি দুর্বল (এ৷ الضعف‎ ) হওয়া থেকে মুক্ত 
থাকে। যেমন, এই হাদীসের অবস্থা 


তারপর আলবানী (রহ.) ওই সব লোকের বক্তব্য খণ্ডন করেন, যারা কোনো 
ধরণের খোঁজখবর ছাড়াই বলে দেন যে, শবে বরাতের ব্যাপারে কোনো সহীহ 
হাদীস নেই। তিনি বলেন, 


فما نقله الشيخ এ SU‏ اللہ تعا لی ০) “wll ০১০ ও‏ ۱۰۷) عن أهل 
التعدیل والتجريح أنه لیس ও‏ فضل ليلة النصف من شعبان حدیث صحيح» فليس نما 
ينغي الاعتماد عليه » ولئن کان أحد منهم أطلق مثل هذا القول ওঠ ৯‏ من قبل 
التسرع وعدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك . والله تعالى هو 
الموفق. 


OO 


শবে বরাত : সুন্নাত নাকি বিদআত ٭‎ ১৫ 


শায়েখ আলকাসেমী (রহ.) “ইসলাহুল মাসাজিদ এর মধ্যে জারহ-তাদীলের 
ইমামদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, “শাবান মাসের মধ্য রজনীর ফযীলত সম্পর্কে 
কোনো সহীহ হাদীস নেই।” তার এ কথার উপর নির্ভর করা উচিত হবে না। তবে 
যদি কেউ অনুরূপ কথা বলে, তাহলে তাড়াহুড়া করার কারণে এবং এ বিষয়ের 
সকল হাদীস ও সনদ যথাযথভাবে যাচাই বাছাই না করার কারণে এমন বলেছে। 
আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা। -সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহা ৩/১৩৫- 
১৩৯ 


উক্ত হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ “কাসীর ইবনে মুররাহ’ এর সুত্রে মুরসাল 
সনদে বর্ণনা করেন। শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ (হাফিযাহুল্লাহ) মুসান্নাফের 
টাকায় এ হাদীসের বেশ কিছু সনদ বিশ্লেষণ করে বলেন, 


هذه الأحاديث-وغيرها کثیر- ৩1১‏ كان قي كل منها مقال إلا ভা‏ تتقوی ببعضها ولا 
ريب» بل حديث معاذ بمفردہ حسنه العراقي كما ق شرح المواهب” ٦١٤٤۷ GED‏ . 
ونقل الشيخ جال الدين القامی في “إصلاح المساجد” (ص۱۰۷) عن بعضهم أنه لا 
يصح تي فضل ليلة النصف من شعبان حديث: فهو এপ‏ غموضه- غير سدید وما 
هو إلا منافرة منه رحه الله 0 عليه جمهرة المسلمين من EST‏ هذه الليلة. 


এই হাদীসসমূহ (এর বাহিরে এ হাদীসের আরো অনেকগুলো সনদ রয়েছে) যদিও 
এর প্রত্যেকটি নিয়েই কিছু কিছু সমালোচনা রয়েছে। তবে নিঃসন্দেহে এর 
(সনদগুলো এ পর্যায়ের যে) একটা অপরটার মাধ্যমে শক্তিশালী হয়। আর মুআয 
(রাযি.)-এর হাদীসকে হাফেয ইরাকী (রহ.) এককভাবে হাসান বলেছেন। 
যেমনটি যুরকানী রহ. “শরহে মাওয়াহেবে' উল্লেখ করেছেন। শায়েখ জামাল উদ্দীন 
আলকাসেমী “ইসলাহুল মাসাজিদ' গ্রন্থে কারো কারো থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
“শাবান মাসের মধ্য রজনীর ফযীলত সম্পর্কে কোনো হাদীস সহীহ নয়।” 


শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ আরো বলেন, তার কথা (অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হওয়ার 
পাশাপাশি) সঠিক নয়। অধিকাংশ মুসলিম এই রাতকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া 
সত্ত্বেও বিষয়টা তিনি অপছন্দ করার কারণে এমন করেছেন। আল্লাহ তাকে রহম 
করুন। -মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, তাহকীক- শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ 
১৫/৪০৪-৪০৫ 


اح € 


শবে বরাত : সুন্নাত নাক বিদআত ٭‎ ১৬ 


২য় হাদীস 
সুনানে ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে- 


(৫‏ 227 عل ااال قال Bis‏ عند لزان 6 اا ও‏ آں ০‏ عن 
৪৯‏ بن 4৫‏ عن স ঢা 29৩‏ اله بن এক‏ عن ও‏ ع তে‏ اي طالپ» 
46 قال ০১৮০‏ الله صلی الله dos slo‏ ” ذا گان ০০০ হু‏ من OE‏ 12589 
يها ৬6 4৪৫ 1৮৮০‏ اله يرل 8 চাই ৮28‏ إلى او NAG ১০‏ مِنْ 
0৪‏ لي GG‏ ألا 3055 6 ألا তি ৬ SN এ ৩০ এ‏ 
الیک“ 


হাসান ইবনে আলী আলখাল্লাল থেকে, তিনি আব্দুর রাজ্জাক থেকে, তিনি ইবনে 
আবী সাবুরাহ থেকে, তিনি ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মাদ থেকে, তিনি মুআবিআ ইবনে 
আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আলী ইবনে আবু তালেব (রাযি.) 
থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পনের 
শাবানের রাত (চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত) যখন আসে তখন তোমরা এ রাতটি 
ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাও এবং দিনের বেলা রোযা রাখো। কেননা, এ রাতে 
সূর্যাস্তের পর আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, 
কোনো ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কোনো রিযিক 
প্রার্থী? আমি তাকে রিযিক দেব। এভাবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা 
মানুষের প্রয়োজনের কথা বলে তাদের ডাকতে থাকেন। -সুনানে ইবনে মাজাহ, 
হাদীস ১৩৮৪, হাদীস ১৩৮৮ 


এই বর্ণনাটির সনদ যয়ীফ। সুনানে ইবনে মাজার বর্ণনায় “ইবনে আবী ছাবুরা? 
নামক একজন রাবী রয়েছেন। তার সম্পর্কে কেউ কেউ হাদীস জাল করার 
অভিযোগ করেছেন। কিন্তু তাদের এই অভিযোগটি সঠিক নয়। বরং তার 
স্মৃতিশক্তির দর্বলতা জনিত কারণে তিনি বেশ ভুল করেছেন। রিজাল শাস্ত্রের ইমাম 
আল্লামা যাহাবি রাহ. “সিয়ার আ'লামিন নুবালা*য় তার ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে 
যথোপযুক্ত হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেন, 


২ 4 


শবে বরাত : সুন্নাত নাক বদআত ৬ ১৭ 


স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে তার থেকে‏ ( .وهو ضعیف ا لحدیث من قبل حفظه 
বর্ণিত হাদীস যয়ীফ সাব্যস্ত হবে।) -সিয়াক আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী,‏ 


৭/৩৩০ 


অনুরূপভাবে ইমাম বুসীরী রহ. “যাওয়ায়েদে ইবনে মাজাহ*য় উক্ত হাদীস সম্পর্কে 
বলেন, 


১০০ ضعيف» لضعف ابن أي‎ ০১৬! (ইবনে আবী ছাবুরা দুর্বল রাবি হওয়ার কারণে 
সনদটি যয়ীফ)। তিনি হাদীসটি মাওযু বলেননি। -যাওয়াইদে ইবনু মাজাহ, পৃ. 
২০৩, হাদীস ৪৫৩ 


শায়েখ আলবানী তার ‘সিলসিলাতুয যয়ীফা” (৫/১৫৪) তে ইবনে আবী সাবুরার 
হাদীস নিয়ে এসেছেন এবং হাদীসটিকে موضوع السند‎ বলেছেন; অর্থাৎ এর ‘সনদ’ 
মওযু। যেহেতু অন্যান্য ‘সহীহ’ বর্ণনা উক্ত হাদীসের বক্তব্যকে সমর্থন করে, 
সম্ভবত এজন্যই শায়খ আলবানী রহ. সরাসরি TET না বলে “মওযুউস সনদ’ 
বলেছেন। তবুও শায়খ আলবানীর এই ধারণা ঠিক নয়। সঠিক হলো, এ বর্ণন 
মওযু নয়, বরং ‘যয়ীফ’। যা তিনি নিজেই “লাতাইফুল মাআরিফ’ থেকে ইবনে 
রজব রহ.র মত বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো ضعیف)‎ ০১৮) তার হাদীস 
(মাওযু নয় বরং) যয়ীফ। যেমনটি পূর্বে ইমাম যাহাবি থেকে নকল করা হয়েছে 
রিজাল শাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাবে ইবনে আবি সাবুরার জীবনী সার্বিক অনুসন্ধান 
করলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তার ক্ষেত্রে হাফেয যাহাবির কথাই সঠিক ও যথার্থ 
এতএব, ইবনে আবি সাবুরার হাদীস যয়ীফ হতে পারে; মওযু নয়। -তাহযীবুল 
কামাল, মিযযী রহ.,৮/২৫০, আলকামেল, ইবনে আদী, ৯/১৯৬; -সিয়ার 
আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী, ৭/৩৩০ 


আল্লামা শাওকানী রহ. الموضوعة‎ ৬১৬ ও الفوائد الجموعة‎ কিতাবে উক্ত হাদীস 
সম্পর্কে বলেন, হাদীসটি ضعیف‎ তথা দুর্বল। -আল ফাওয়াইদুল মাজমুআ, পৃ. ৫৫ 


আর মুহাদ্দিসীন কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে নির্ধারিত 
শর্তসাপেক্ষে যয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া হাদীসের বক্তব্য যেহেতু অন্যান্য 
সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত, তাই এটি কোনোভাবেই পরিত্যাজ্য নয়। তবে হাদীসের 
শেষাংশে যে রোজার কথা বর্ণিত হয়েছে, তা অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত 


জা 


শবে বরাত : সুন্নাত নাকি বদআত ٭‎ ১৮ 


নয়। আর যয়ীফ হাদীস ফাযায়েলের ক্ষেত্রে নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য 
হলেও এর দ্বারা কখনোই কোনো আকীদা বা আমল সাব্যস্ত হয় না। তাই এ 
হাদীসের আলোকে শবে বরাতের রোজা প্রমাণিত হয় না। 


গ) এ রাতে ঘুমিয়ে থাকলেও কি মাগফিরাত পাওয়া যাবে? 

যারা হাদীস কেন্দ্রিক উক্ত বিষয়গুলো না বুঝার কারণে অথবা বুঝতে না চাওয়ার 
কারণে ‘লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান’ বিষয়ক কোনো হাদীসকে সহীহ হিসেবে 
মানতে চান না। অথবা এ রাতের আমল বিষয়ে কোনো হাদীসকে আমলযোগ্য 
স্বীকার করেন না; তারা বলেন, এ রাতের কোনো আমল নেই। এবং এ রাতকে 
গুরুত্ব দেয়া বা এ রাতে বিশেষভাবে আমল করা সম্পূর্ণ বিদআত। অথবা তারা 
প্রথম হাদীসকে কিছুটা আমলযোগ্য মেনে নিয়ে বলেন, এ রাতে “ছাড়ার আমল’ 
আছে কিন্তু “করার আমল’ নেই। অর্থাৎ হিংসা-বিদ্বেষ ও শিরক ছাড়ার আমল 
আছে। সুতরাং কেউ হিংসা-বিদ্বেষ ও শিরক থেকে মুক্ত থেকে সারা রাত যদি ঘুমায় 
তাহলে সে সালাত বা কোনো ইবাদত ছাড়াই এ রাতে ক্ষমা পেয়ে যাবে। 


আর যারা উক্ত হাদীসগুলোকে আমলযোগ্য মনে করেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে 
ঘোষিত ক্ষমার হুহ্র্তগুলোতে ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত-আমল করার চেষ্টা করেন, 
[দের কথাগুলো কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফদের বক্তব্যের আলোকে সঠিক কি না, 
নয়ে সবিস্তারে তুলে ধরা হলো- 


9 
৩ 


এই রাতের আমল 
উপরের দু”টি হাদীস ও তৃতীয় হাদীস (যা সামনে আসছে) থেকে শবে বরাতে 
নিচের আমলগুলো সাব্যস্ত হয়- 


১. শিরক ত্যাগ করা। 


২. কারো প্রতি বিদ্বেষ না রাখা। (যা উপরের হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।) 


৩. দীর্ঘ নফল সালাত আদায় করা, যাতে সেজদা দীর্ঘ হবে। (যা পরবর্তী হাদীসে 
আসছে) 


দীর্ঘ নফল সালাত আদায় করা, যাতে সেজদা দীর্ঘ হবে। নিয়ে এ বিষয়ে হাদীস 
পেশ করা হল, 


শবে বরাত : সুন্নাত নাকি বিদআত ১৯ 


1 এ dh 5 23:৬৩ 4৬ Hf ا لحارثِ»‎ চা الَعلاو‎ ৮৪ > ৩ ৩ ১৬৪ عن‎ 
৩৩ ৬৪ ED ০০ SHG SE > السود‎ ILE এ اليل‎ ৩ ১০০$ عليه‎ 
১26 al 52 Lb EY فلا‎ ক এলে dy حت‎ EEE 
بك؟ “ 3:48 905 ي‎ ০৬ IH ভি A یا عَائِشة اؤ ي‎ ৮:4৬ ০৯০ 
مَذِو؟‎ সত اتذرينَ اي‎ ৮:00 ০৯৫৮ ০৮৮] فضت‎ LG SN; رشول اللو‎ 
Els ০25 2 الله‎ 8] 5৫5 الصف من‎ ধু sis” قال:‎ এপি dss قُلْثُ: الله‎ “ 
ويور‎ এ ويرم‎ CLAD সি ৩৩ الصف من‎ গু ও সক Se 
AUS 0৭ 


মুআবিয়া ইবনে সালেহ থেকে, তিনি আলা ইবনুল হারিস (রহ.) থেকে বর্ণনা 
করেন, হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম রাতে নামাযে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সেজদা করেন যে, আমার ধারণা 
হল, তিনি হয়তো মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তখন উঠে তার বৃদ্ধাঙুল নাড়া দিলাম। 
তাঁর বৃদ্ধাউুল নড়ল। যখন তিনি সেজদা থেকে উঠলেন এবং নামায শেষ করলেন 
তখন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আয়েশা! অথবা বলেছেন, হে হুমাইরা! 
তোমার কি এই আশংকা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন? 
আমি উত্তরে বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার দীর্ঘ সেজদা থেকে আমার এই 
শংকা হয়েছিল, আপনার প্রাণ হরণ করা হলো কি না। নবীজী জিজ্ঞেস 
করলেন, তুমি কি জান এটা কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই 
ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ইরশাদ করলেন, 


৬৫ ০০ খু ও 2৬ Se হি وجل‎ Fd Sy SES من‎ ০৬০ US os 
وبوج أل الد گنا هُمْ.‎ এ] কও ৩৮৯০ فيغر‎ ৬৪ 


“এটা হল অর্ধ শাবানের রাত (শাবানের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাত)। আল্লাহ 
তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে তাঁর বান্দাদের প্রতি মনোযোগ দেন এবং 
ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহ প্রার্থীদের অনুগ্রহ করেন আর 
বিদ্বেষ পোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই। -শুআবুল ঈমান, বাইহাকী 
৩/৩৮২-৩৮৩ 


শবে বরাত : সুন্নাত নাকি বিদআত ٭‎ ২০ 


ইমাম বাইহাকী (রহ.) এই হাদীসটি বর্ণনার পর এর সনদের ব্যাপারে বলেছেন, 


3% সি 25 0১৫৩ 22845 ১৬ ৫? Sl ৩৯৫৫ Bf 55 es toss is 


৩৮১৫ 135 ৬5) SUG ৬৪১৮ الاب‎ ৬ ও روي‎ 


ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন, হাদীসটি ভালো মানের মুরসাল সনদে বর্ণিত। সম্ভবত, 
আলা ইবনুল হারেস হাদীসটি মাকহুল থেকে গ্রহণ করেছেন, এ ব্যাপারে আল্লাহই 
ভাল জানেন। তবে এ বিষয়ে অনেক মুনকার বর্ণনা পাওয়া যায়। যার বর্ণনাকারীরা 
মাজনুল। 


এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ রাতে এমন দীর্ঘ নফল সালাত আদায় করা, যাতে 
সেজদা দীর্ঘ হবে। এটা কাম্য 


উক্ত দু'হাদীস থেকে আরো বুঝে আসে যে, এ রাতের গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো 
অন্তরকে শিরক ও হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত রাখা। কারণ, আল্লাহ তাআলার কাছে সবচে 
বড় কবীরা হলো শিরক, (অন্যায়ভাবে) হত্যা এবং যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


«DE یڈا وَمُو‎ SIF ১৮ IE اللہ‎ এ 5S তা ভা ا ول الہ‎ ৩ قال‎ 
36 ৬৮ IG ي اى‎ IG 4 ৩০ শি BE এডি 3৮ ৬৮ ৫৪ BE IG 
9 مع الہ 2 آخر‎ 5১53৫ 9 ৩০9 ও 025 Fe جار > 0 اله‎ ঘর 

৩১৫ SLE‏ الى حرم اله إلا gu Sls ৩05 ১০৫ ৮৮6 59 9 Bt‏ الآية 
ইবনে মাসউদ (রাষি.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া‏ 
সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, সবচে বড় অপরাধ কোনটি? তিনি বলেন: “কাউকে‏ 
আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।” ইবনে‏ 
মাসউদ (রাযি.) বললেন: তারপর কোনটা? তিনি বলেন: “নিজ সন্তানকে‏ 


জীবিকার ভয়ে হত্যা করা।” ইবনে মাসউদ (রাধি.) বললেন: তারপর কোনটা? 
তিনি বলেন: “প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।” 


এ কথার সত্যতা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা কুরআনে আয়াত নাযিল করেছেন: 


শবে বরাত : সুন্নাত নাকি বিদআত * ২১ 


প্র 
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৩ ০৯৩৩9 0901‏ ال 2৮ ও ৯০ 95055 STU‏ اه إا 


bd 


اي ينون َمَی CU SIU‏ 


অর্থ: আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মাবুদের ইবাদত করে না এবং আল্লাহ 
যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন, তাকে অন্যায়ভাবে বধ করে না এবং তারা 
ব্যভিচার করে না। যে ব্যক্তিই এরূপ করবে তাকে তার গোনাহের (শাস্তির) 
সন্মুখীন হতে হবে। (-সুরা ফুরকান (২৫) : ৬৮) -সহীহ মুসলিম ১/৬৩, হাদীস 
১৪২ 


ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন, 


و من الذنوب ا انعة من المغفرة أیضا الشحناء و هي حقد المسلم على أخيه بغضا له 
هوى نفسه و ذلك یمنع أيضا من المغفرة ও‏ في أكثر اُوقات المغفرة و الرمة 


আল্লাহর মাগফিরাত থেকে বঞ্চিতকারী গুনাহের মধ্যে রয়েছে (০৮০) তথা 
প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোনো মুসলিম তার ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা’। 
রহমত এবং মাগফিরাতের অধিকাংশ সময়ই এ গুনাহটি তাকে আল্লাহর ক্ষমা 
থেকে বঞ্চিত রাখে। -লাতাইফুল মাআরিফ পৃ. ১৯৩ 


আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
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০৬৬ BY عبد لا شڈ‎ JN IEG يوم الإ ویزم ایس‎ 8 অগা ”فح‎ 
161 ০৮০ عق‎ ০৪৯ OUD GUESS সা এ এ گائٹ‎ ১৬০ إلا‎ 
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প্রতি সোম এবং বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। ফলে যারা 
আল্লাহর সাথে কোনও কিছুকে শরীক করে না, এমন প্রত্যেক বান্দাকে আল্লাহ 
তাআলা ক্ষমা করে দেন। তবে এ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না; যার মাঝে এবং তার 
কোনো মুসলিম ভাইয়ের মাঝে বিদ্বেষ রয়েছে। তখন বলা হয়, এই দুই জনের 
ক্ষেত্রে (ক্ষমার ঘোষণা কার্যকর করা থেকে) বিরত থাক, যতক্ষণ না তারা 


শবে বরাত : সুন্নাত নাকি বিদআত * ২২ 


নিজেদের মাঝে সংশোধন করে নেয়। অনুরূপ কথা তিন বার বলা হয়।” -সহীহ 
মুসলিম ২/৩১৭, হাদীস ২৫৬৫ 


আনাস ইবনে মালেক (রাষি.) বলেন, 


এ مِن‎ 02 ও SE ৮৯ فَقَال:‎ os ال علیہ‎ একি اله‎ ৩৯০ مَع‎ গত ও 
UE يدو‎ ও AS ভার্ন ৩৩ وید‎ ৬2 ই ৩৮০৫ এসি رَثل من‎ পর বর 
UE AD এ ot الله‎ পক El IG এ ৩৫ এ 
তা এ 255 08 alos عَلَيْهِ‎ একি الله‎ একে ابی‎ JG ৬] 09 5646.14) 
تَبعة 5 الله بن‎ os এ & lM MNE و‎ 
رآ ان‎ 90 ০6১ পু أن لا اول‎ ৩০০৪৪ اپ‎ ৬১ ৩:46 ھ7‎ ১ 
as آنه بات‎ ELIE الله‎ 4৩ ৩ তেরা টা 5:58 IS يك > حَقى مضي‎ 2 
52 Se As 5 أنه ذا‎ 9 এজ Kl اللات 3 ۾ ئ 9 من‎ gh এ 
498 sald اي‎ 2 ক عَبْدُ‎ 48 AND 06 ভূর وگب‎ ০5 الله عر‎ HS 
۳ 
Jk ০০5 পু الله‎ এলি اله‎ ০5০0 EAE ي وکن‎ ১৪ ولا‎ ৩০০৪ ও بي ويي‎ 
اللَلاتَ مرا‎ ওঁ EAS «x ٹل‎ চিতা ৫৫০ o> مرار:‎ ৬১ ৩) 
| 0৫ ২ IE I Hl SEE GAS ৫০ ৬ 95৭ এত ঠা َأَرَذْتُ اَن‎ 
46:06 adh إلا ما‎ % 5:54 Gos بك ما قال ول اللہ صلی اله عليه‎ ly 
(910 ০৫ 2৭ 4০ ও এ আঁ GE এটি ও ما هو لا‎ 20 ৭১৩৩ ويٿ‎ 
CEG الي‎ 98৩ اه‎ এ এ 46 أَعْطۂ الله‎ 2৪ على‎ এজি ولا‎ ks 
لا طق‎ ও وهي‎ 4৪) 
আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলাম, তি 
বললেন: “এখন তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী মানুষ আগমন করবে।” তখ 
আনসারী এক লোক আগমন করল। তার দাঁড়ি থেকে ফোঁটা ফোঁটা ওযুর 


পড়ছিল এবং তার বাম হাতে জুতা ছিল। যখন পরের দিন হল, রাসূল সাল্লাল্ল 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার অনুরুপ কথা বললেন। ফলে এ একই ব্য 


إو 2 


4 এর হা 
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প্রথমবারের মতো আগমন করলেন। যখন তৃতীয় দিন আসল, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারো তাই বললেন, তখন এঁ একই ব্যক্তি প্রথম দিনের 
অবস্থায়ই আগমন করলেন। 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মজলিস থেকে উঠে গেলেন তখন 
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযি.) তাকে অনুসরণ করলেন। অতঃপর 
বললেন, ...আমি কসম করেছি তিন দিন আমার পিতার কাছে যাব না। যদি আপনি 
চান (তিন দিন) অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত আমাকে আপনার নিকট আশ্রয় দিবেন, 
আমি আপনার নিকট অবস্থান করতে চাই। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। 


আনাস (রাযি.) বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণনা করেন, তিনি তার সাথে 
তিনটি রাত্রিযাপন করেন কিন্তু তাকে রাতের কোনো অংশে সালাত আদায়রত 
অবস্থায় পাননি। তবে ঘুম না আসায় তিনি যখন বিছানায় এপাশ ওপাশ করেন 
এবং বিছানায় তার পাশ পরিবর্তন করেন তখন আল্লাহর যিকির পাঠ করেন ও 
তাকবীর উচ্চারণ করেন। এক সময় ফজরের সালাতের জন্য ওঠেন। 


আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন: তবে ভালো কথা ছাড়া আমি তার থেকে আর 
কিছুই শুনিনি। যখন তিনরাত্রি অতিক্রান্ত হলো এবং তার আমল আমার কাছে 
ছোট মনে হল। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর বান্দা, নিশ্চয়ই আমার মাঝে 
এবং আমার পিতার মাঝে কোনো রাগ ছিল না এবং সেখানে কোনো বিচ্ছেদও 
ছিল না। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আপনার 
সম্পর্কে তিনবার এ কথা বলতে শুনেছি: “এখন তোমাদের নিকট একজন জান্নাত 
নুষ আগমন করবে।” আর তিনবারই আপনি আগমন করেছেন। তাই আমি ইচ্ছা 
করেছি আপনার নিকট থাকার, যাতে করে আমি লক্ষ্য করতে পারি আপনি 
(বিশেষ) কোন আমল করেন, আমিও তার অনুসরণ করব। কিন্তু আমি আপনাকে 
বেশি আমল করা অবস্থায় পাইনি। তাহলে সেটা কোন আমল, যেটা আপনাকে 
বিশেষ মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে? যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন। তখন তিনি বললেন: “তুমি যতটুকু দেখেছ ততটুকুই।” আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে 
আমর বলেন: “যখন আমি ফিরে আসছিলাম, তিনি আমাকে ডাকলেন। অতঃপর 
বললেন: “তুমি যতটুকু দেখেছ ততটুকুই।” এছাড়া আমি আমার অন্তরে কোনো 
মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষভাব রাখি না এবং এমন কাউকে হিংসাও করি না, সেই 
কল্যাণের বিষয়ে, যা আল্লাহ তাআলা তাকে দান করেছেন। আব্দুল্লাহ রা. বলেন: 
এই গুণই আপনাকে এই মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে। এটা এমন একটি গুণ যার উপর 


~~ 
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আমল করতে সবাই সক্ষম হয় না। -শায়েখ শুআইব আরনাউত বলেন: হাদীসটি 
ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ.র শর্ত অনুযায়ী সহীহ। মুসনাদে আহমাদ, AS 
শুআইব আরনাউত ২০/১২৪-১২৫, হাদীস ১২৬৯৭ 


ইবনে রজব হাম্বলী বলেন, 


فأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها ..... سلامة القلب من 
الشحناء لعموم المسلمين و إرادة الخیر حم و نصيحتهم و أن يحب هم ما يحب لنفسه و 
قد وصف اللہ تعالى المؤمنين عموما ৮৪6‏ يقولون : ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين 
سبقونا Yb‏ و لا تحعل ও‏ قلوبنا غلا للذين آمنوا by‏ إنك رؤوف رحیم 


কাজেই শ্রেষ্ঠ আমল হলো, সকল প্রকার বিদ্বেষভাব থেকে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন 
রাখা। ...... (একজন মুমিন এমন হবে যে,) সে সমগ্র মুসলমানদের জন্য অন্তরকে 
বিদ্বেষ থেকে পরিচ্ছন্ন রাখবে, মুসলমানদের জন্য কল্যাণ ও সদুপদেশ চাইবে এবং 
সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে মুসলমানদের জন্য তাই পছন্দ করবে। আল্লাহ 
তাআলা মুমিনের সাধারণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে, মুমিনরা (দুআতে) বলেন, 


رہنا اغفر এ‏ و لاخواننا الذین سبقونا ৬৮‏ و لا تحعل ও‏ قلوبنا غلا للذین آمنوا by‏ 


৩৪!‏ رؤوف رحیم 


“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের সেই 
ভাইদেরকেও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে 
ঈমানদারদের প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি 
অতি মমতাবান, পরম দয়ালু। -সূরা হাশর (৫৯) : ১০; লাতাইফুল মাআরিফ পৃ. 
১৯৩ 


আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
li 2১৬ قَال: کت‎ os الله صلی 2 عَلَيْهِ و ًى الاس‎ ০৯৮% قیل‎ 
৩ > db AR AE US 4১ ৩৮০ Gio HAE 6 ৫১৮০ 9০ 


৮৩০ ولا‎ Eb ولا‎ কে ولا‎ এ لا ام‎ তে 
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“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো: মানুষের মধ্যে কে 
সর্বোত্তম? তিনি বলেন: ‘(আল্লাহর ভয়ে) ভীতসন্ত্রস্ত অন্তর এবং সত্যবাদী 
জবান।” সাহাবীগণ বললেন: “সদূকুল লিসান” তো আমরা জানি। তবে “মাখমুমুল 
TT? কোনটি? তিনি বলেন: “যে অন্তর পবিত্র ও আল্লাহর ভয়ে ভীত, যার 
কোনো গুনাহ নেই, যে জুলুম করে না এবং কারও প্রতি হিংসা-বিদ্বেষও রাখে 
না।” -সুনানু ইবনে মাজাহ ২/৩১১, হাদীস ৪২১৬ 


আওষায়ী রহ. الشحاء‎ শব্দের ব্যাখ্যা করে বলেন, 


وقد فسر الأوزاعي هذه الشحناء ا انعة بالذي في قلبه شحناء لأصحاب النبي صلی الله 
عليه وسلم ولا ریب أن هذه الشحناء أعظم جرما من مشاحنة الأقران بعضهم بعضا 


কারো অন্তরে যে কোনো মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ থাকা একটি মন্দ প্রবণতা। তবে 
কোনো সন্দেহ নেই যে, সাহাবায়ে কেরাম (ও সালাফে সালেহীন) সম্পর্কে অন্তরে 
হিংসা ও বিদ্বেষ বিদ্যমান থাকা অত্যন্ত ভয়াবহ অপরাধ। -লাতাইফুল মাআরিফ পৃ. 
১৯২ 


ঘ) শবে বরাতের বিষয় ইমামগণের মতামত 
শবে বরাতের করণীয়-বর্জনীয় আমল সম্পর্কে বিভিন্ন মাযহাবের পূর্ববর্তী ও 
পরবর্তী ইমামগণের কিছু মন্তব্য 


১. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হি.) বলেন, 


ليلة النصف من شعبان فقد روى ৬০০১ ও‏ من الأحاديث ا ৮৯৮০‏ والآثار ما এ 5০৪‏ 
ليلة مفضلة وأن من السلف من كان یخصھا 2১০০৮‏ فیھاء وصوم شهر شعبان قد 
جاءت فيه أحاديث صحيحة» ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من 
الخلف من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيهاء كحديث: “إن الله يغفر فيها 
لأكثر من عدد شعرغنم كلب”... لکن الذي عليه كثير من এ‏ العلم أو أكثرهم من 
أصحابنا وغيرهم على تفضيلها وعليه يدل نص UA‏ لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما 
يصدق ذلك من الآثار السلفية وقد روى بعض فضائلها في المسانيد والسنن» وإن كان 
قد وضع فيها أشياء أخر... فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له بل إفراده مكروه 


২ 4 
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وكذلك خاذہ مو ما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم ا حدثة المبتدعة 
التي لا أصل এ‏ وكذلك ما قد أحدث قي ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية 


في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدروب والأسواق. فإن هذا الإجتماع لصلاة 


نافلة مقيدة بزمان وعدد» وقدر من القراءة م یشرع مكروه. OB‏ ا حدیث الوارد في الصلاة 


الألفية موضوع بإتفاق أهل العلم بالحديث. 


“পনেরো শাবানের রাতের ফযীলত সম্পর্কে একাধিক “মারফু’ হাদীস ও “আসারে 


সাহাবা” বর্ণিত হয়েছে। এগুলো দ্বারা ওই রাতের ফযীলত ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়। 


সালাফে সালেহীনের কেউ কেউ এ রাতে নফল নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হতেন। 


আর শাবানের রোযার ব্যাপারে তো সহীহ হাদীসসমূহই রয়েছে। সালাফগণের মধ্যে 


মদানার কোনো কোনে 


আলেম এবং পরবতীদের মধ্যে কেউ কেউ যদিও এই 


রাতের ফযীলত অস্বী 


র করেন এবং এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে দুর্বল সাব্যস্ত 


করেন। যেমন একটি হাদীস: সেদিন আল্লাহ তাআলা কালব গোত্রের বকরির পশম 


পরিমাণের চেয়ে বেশি 


নুষকে ক্ষমা করেন। 


কিন্তু হাম্বলী ও গায়রে হাম্বলী অধিকাংশ আলেমই এই রাতের ফযীলতের কথা 


স্বীকার করে থাকেন। ইমাম আহমাদ রাহ.-এর মতও তাই। কেননা, এর ফযীলত 


সম্পর্কে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এগুলোর সমর্থনে সালাফ (সাহাবী ও 


[বেয়ী)-এর “আসার, 


ও বিদ্যমান আছে; যেগুলো “সুনান, ও “মুসনাদ, 


6G 


ATI সংকলিত হাদীসের কিতাবে (বরং কতক “সহীহ” শিরোনামের 


কিতাবেও যেমন সহীহ ইবনে খুযাইমা (কিতাবুত তাওহীদ) সহীহ ইবনে হিব্বান 
প্রভৃতিতে) রয়েছে। যদিও এর কিছু কিছু বর্ণনা ভিত্তিহীনও রয়েছে। 


অবশ্য শুধু পনেরো তারিখের দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে TI হওয়া মাকরূহ। 


(বরং পনেরো তারিখের 


সাথে দু-একদিন মিলিয়ে নেওয়া উত্তম।) আর এই দিন বা 


রাতে বিশেষ খাবারের 


ব্যবস্থা করা এবং সাজ-সজ্জার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া 


ইত্যাদি বিদআত ও ভিত্তিহীন। তেমনি এই রাতে “সালাতে আলফিয়া’ নামের 
মনগড়া নামাযের জন্য জামে মসজিদ, মহল্লার মসজিদ, পথের ধারের মসজিদ 


এমনকি বাজারের মসজিদে সমবেত হওয়াও বিদআত।” আর নফল সালাতের জন্য 


শরিয়ত অনুমোদন করেনি এমন নির্দিষ্ট সময়, রাকাতের নির্দিষ্ট সংখ্যা ও নির্দিষ্ট 


পরিমাণ ক্রিরাতের জন্য সমবেত হওয়া মাকরুহ। আর “সালাতে ۲ 
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দআত * ২৭ 


সম্পর্কে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে সকল আহলে ইলম একমত যে, তা মাওযু 
ও ভিত্তিহীন। -ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম ২/৬৩১-৬৩২ 


২. মালিকি মাযহাবের ইমাম ইবনুল হাজ্জ রাহ. (৭৩৭হি.) তাঁর রচিত “আল- 
মাদখাল’ গ্রন্থে'র ১ম খণ্ডের শেষাংশে শবে বরাতের গুরুত্ব ও শবে বরাত কেন্দ্রিক 
বিভিন্ন রসম রেওয়াজ সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন। -আল-মাদখাল 
১/২৯৯-৩১৩ 


৩. ইবনে রজব হাম্বলী (৭৯৫ হি.)। সালাফগণ এ রাত কীভাবে কাটাতেন সে 
প্রসংগে ইমাম যাইনুদ্দীন ইবনে রজব হাম্বলী (৭৯৫ হি.) বলেন, 


و اختلف علماء أهل الشام قي صفة إحيائها على قولين : أحدها : أنه يستحب 
إحياؤها جماعة ও‏ المساجد كان خالد بن معدان و لقمان بن عامر و غیر ما یلبسون فيها 
أحسن ثیابھم و يتبخرون و يكتحلون و يقومون في المسجد لیلتھم تلك و وافقهم 
إسحاق بن راهوية على ذلك و قال قي قيامها ٹی المساجد جماعة : ليس ببدعة نقله عنه 
حرب الكرماني في مسائله و الثاني : أنه يكره الإجتماع فيها ও‏ المساجد للصلاة و 
لقصص و الدعاء و لا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه و هذا قول الأوزاعي 
إمام এস‏ الشام و فقيههم و عالمهم و هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. و يتعين على 
لمسلم أن يجتنب الذنوب التي تمنع من المغفرة و قبول الدعاء في تلك الليلة. 


এই রাতের ইবাদত-বন্দেগী কিভাবে করা হবে, এ বিষয়ে শামের আলেমগণ থেকে 
দুইটি মত পাওয়া যায়: 


এক. ইবাদত বন্দেগীর জন্য মসজিদে সমবেত হওয়া মুস্তাহাব। খালিদ ইবনে 
মা'দান, লুকমান ইবনে আমের (রহ.) সহ অন্যান্যরা এই রাতে উত্তম পোষাক 
পরিধান করতেন, সুগন্ধি ও সুরমা ব্যবহার করতেন এবং এ রাত তারা মসজিদে 
ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন। এ বিষয়ে ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহ (রহ.) 
তাদের সাথে একমত ছিলেন। তিনি দলবদ্ধভাবে মসজিদে ইবাদত বন্দেগী করা 
সম্পর্কে বলেন, এটা বিদআত নয়। হারব আলকিরমানী তার “মাসায়েল” গ্রন্থে 
ইসহাক ইবনে রাহওয়াহ থেকে কথাটি বর্ণনা করেন। 
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বিদআত * ২৮ 


দুই. শামের বিশিষ্ট ফকীহ ও আলেম ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন, দুআ, 
আলোচনা ও নফল সালাতের জন্য মসজিদে জামায়েত হওয়া মাকরুহ। কিন্তু 
কোনো ব্যক্তি একাকি মসজিদে এসে সালাত আদায় করা মাকরুহ নয়। 


ইবনে রজব হান্বালী রহ. বলেন, আল্লাহ চাহেন তো এটাই সত্যের অধিকতর 
নিকটবর্তী কথা। আর প্রত্যেক মুসলিমই এমন সকল গুনাহ (হিংসা-বিদ্বেষ) থেকে 
বেঁচে থাকার প্রতি TT হবে, যা আল্লাহর মাগফিরাত এবং এ সকল 
(ফধিলতপূর্ণ) রাতে (আল্লাহর কাছে বান্দার) দুআ কবুল হওয়া থেকে বঞ্চিত 
রাখে। -লাতাইফুল মাআরিফ পৃ. ১৯০ 


এ রাতের করণীয় সম্পর্কে ইবনে রজব (রহ.) বলেন, 


3৮]‏ اجتنبوا الذنوب التي تحرم العبد مغفرة مولاه الغفار في مواسم الرحمة و التوبة و 
الإستغفار এ‏ الشرك : Sl‏ من يشرك ৮‏ فقد حرم الله عليه الجنة و مأواه النار و ما 
للظالمين من أنصار و أما القتل فلو اجتمع أهل السموات و أهل الأرض على قتل 
رجل مسلم بغير حق لأكبهم اللہ جمیعا قي النار و أما الزنا فحذار حذار من التعرض 
لسخط ال مبار ا خلق كلهم عبید اللہ و إماؤه و اللہ يغار لا أحد أغير من اللہ أن يز عبدہ 
أو ও‏ أمته فمن أجل ذلك حرم الفواحش و أمر بغض الأبصار و أما الشحناء فيا من 
أضمر لأخيه السوء و قصد له الإضرار : لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون LL‏ 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 

يكفيك حرمان المغفرة ও‏ أوقات مغفرة الأوزار. 

কাজেই তোমরা এ সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাক যা- রহমত, তাওবা ও ক্ষমা 


চাওয়ার বিশেষ মুহূর্তে ক্ষমাশীল রবের মাগফিরাত ও ক্ষমা থেকে বান্দাকে বঞ্চিত 
রাখে। 


শিরক সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন: 


৬4১০৩০৯৪০০৭]‏ حرم اللہ عليه الجنة و مأواهالنار و ماللظالبین من 


Ld 


১৬০ 
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“যে আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তাআলা তার উপর জান্নাত হারাম 
করে দেন আর তার আবাসস্থল জাহান্নাম। জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী 
নেই।” -সূরা মায়েদা (৫): ৭২ 


আর হত্যা এমন জঘন্য যে, যদি আসমান ও জমিনবাসী সকলেই কোনে 
মুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে একত্র হয়, আল্লাহ তাআলা তাদের 
সকলকেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। 


আর ব্যভিচার! মহাশক্তিধর আল্লাহর ক্রোধের সামনে থেকে ব্যভিচারের ব্যাপারে 
সাবধান হও! সকল সৃষ্টি (মানুষ) আল্লাহর দাস কিংবা দাসী। আল্লাহ তাআলা 
আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন। আর কেউ আল্লাহর চাইতে অধিক 77 
নেই যে, তার কোনো দাস-দাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। আর এ কারণেই আল্লাহ 
তাআলা অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন এবং চক্ষু অবনত রাখার আদেশ করেছেন 


আর কারো প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণাভাব পোষণ করা! হে ওই ব্যক্তি! যে তার মুসলিম 
ভাইয়ের প্রতি খারাপ ধারণা রাখে এবং তার ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা করে! (তার 


সাবধান হওয়া উচিত। কারণ) আল্লাহ তাআলা বলেন, 


لا تحسین الله غافلا عا یعمل الظالبون ০৯৯৪৪ Sl‏ لیوم تشخص فيه 
الأبصار 
“জালেমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাকে বেখবর মনে করো না।‏ 


তাদেরকে তো এ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ থাকবে 
বিস্করিত।” -সূরা ইব্রাহীম (১৪) : ৪২ 


গুনাহ মাফের সময়গুলোতে মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত হওয়া (ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার 
জন্য) যথেষ্ট। -লাতাইফুল মাআরিফ পৃ. ১৯৪ 


৪. আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. (১০৫২ হি.) চৌদ্দ শাবান দিবাগত 
রাতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন, 


قال العبد الضعیف: نزول الله تعا ی إلى السماء الدنيا یکون قي کل ৪)‏ لکن یختصر ذلك 
بالثلث الأخير» و ليلة النصف من شعبان يكون من غروب الشمس إلى الفجر ولا 


^ 
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ينحصر ذلك এ‏ الثلث الأخير» وهذا من فضل هذه الليلة. ... ০১০৪৪‏ ندبة ৬৪১৬৯‏ 
السابقة ومثلها يعمل ও‏ الفضائل» وقال به الأوزعي.. 


আল্লাহ তাআলা প্রতি রাতেই নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন। তবে এটা 
রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশ সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু শাবানের মধ্য 
রজনীতে এ সময়কাল রাতের এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং 
সূর্যাস্ত থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি থাকে। এটাই এই রজনীর বৈশিষ্ট্য। 
...আর এটা স্পষ্ট যে, পূর্বে উল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা এই আমলটা মুস্তাহাব 
সাব্যস্ত হবে। প্রসঙ্গত, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে এই পর্যায়ের হাদীসের উপর আমল করা 
যায়। এমনটিই বলেছেন ইমাম আওযাঈ রহ.। 


আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. শবে বরাত কেন্দ্রিক বিভিন্ন বেদআত ও গর্হিত 
কাজ সম্পর্কে বলেন, 


ومن البدع الشنيعة ما تعارف الناس قي أكثر ১১৬‏ ا مند من إيقاد السرج ووضعھا على 
البيوت والجدران وتفاخرهم بذلك واجتماهم اللهو واللعب بالنار وإحراق الکبریت فإنه لا 
أصل له في الكتب الصحیحة المعتبرة بل ولا في غير المعتبرة» ولم يرو فيها حديث لا 


ولا یعتاد ذلك ও‏ غير ১২৪ ১৯৬‏ من الدیار العربية من ا حرمین الشريفين زادها الله تعظيما 
وتشريفا ولا ও‏ غیرہما ولا في البلاد العجمية ما عدا بلاد المند بل عسى أن يكون ০৬১১‏ 
وهو ظن الغالب اتخاذا من رسوم امنود في إيقاد السرج للديوالي» OF‏ عامة الرسوم البدعة 
الشنيعة بقيت من أيام الكفر قي ا مند وشاعت قي المسلمين بسبب ا جاورة والاختلاط. 
...قال بعض المتأخرين من العلماء إن استحداث السرج الكثيرة زيادة على الحاجة 4 يرد 
باستحبابه أثر ও‏ الشرع في موضع. ...قال علي بن إبراهيم وأول حدوث الوقيد من 
البرامكة وكانوا عبدة النار فلما أسلموا أدخلوا في الإسلام ما ১১৯০‏ أنه من سنن الدين . 


আর শবে বরাত কেন্দ্রিক কিছু গর্হিত বিদআত প্রচলিত আছে, হিন্দুস্তানের অনেক 
এলাকার মানুষ এগুলোর সাথে পরিচিত। যেমন- বাতি প্রজ্জলিত করা এবং তা ঘর 


اح € 
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ও দেয়ালে রাখা। এগুলো নিয়ে অহমিকা ও উৎসবে মেতে ওঠা। আগুন 
(আতশবাজি) নিয়ে আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া-তামাশায় সমবেত হওয়া। গন্ধক 
প্রজ্জলিত করা। গ্রহনযোগ্য বিশুদ্ধ কোনো কিতাবে, এমনকি অগ্রহনযোগ্য কোনো 
কিতাবেও এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। এ বিষয়ে যয়ীফ বা জাল পর্যায়ের কোনো 
হাদীসও বর্ণিত হয়নি। _.. 


সাধারণত হিন্দুস্তানের বাইরে কোনো আরব রাষ্ট্র বা অনারব রাষ্ট্রে এগুলোর 
প্রচলন দেখা যায় না। যতটুকু মনে হয়, হিন্দুদের দেওয়ালি (দীপাবলি) উৎসব 
থেকে মুসলিম সমাজে এগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। শুধু এটা নয়, মুসলিম সমাজে 
প্রচলিত অধিকাংশ বিদআতি প্রথাগুলোই হিন্দু সমাজ থেকে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে 
হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি বসবাস করার কারণে হিন্দুদের কিছু প্রথা মুসলিমদের 
মাঝেও দেখা যায়। ... 


শবে বরাত বা এ ধরণের নির্দিষ্ট রজনীতে প্রদীপ সঙ্জার বিষয়ে পরবর্তী ওলামায়ে 
কেরাম বলেন, এটা গর্হিত বিদআত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অগ্নি প্রজ্জলন 
শরীয়তের দৃষ্টিতে কখনোই উত্তম কাজ হতে পারে না। আলী বিন ইব্রাহীম বলেন, 
অগ্নি প্রজ্জলনের প্রথার সূচনা হয়েছে বারামিক গোত্রের মাধ্যমে। তারা প্রথমে অগ্নি 
উপাসক ছিল। পরবর্তীতে যখন তারা ইসলাম গ্রহন করে, তখন এই প্রথাকে 
ইসলামের রীতিনীতির সাথে মিশিয়ে ফেলে। -মা সাবাতা বিসসুন্নাহ পৃ. ২০০- 
২১৫ 


৫.আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. (১৩৫২ হি.) বলেন: 


هذه الليلة البرائة وصح الروايات 3 فضل ليلة البراءة وأما ما 559 ارباب الکتب من 
الضعاف والمنكرات فلا أصل له.. 


শবে বরাত সম্পর্কে বেশ কিছু সহীহ রেওয়ায়াত রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন কিতাব-পত্রে 
(বিশেষ পদ্ধতির নামায সম্পর্কে যে সকল) যয়ীফ ও মুনকার বর্ণনা রয়েছে, তার 
কোনো ভিত্তি নেই। -আলআরফুশ শাযী (সুনানে তিরমিযির টাকা) ১/১৫২ 


৬.আল্লামা মুবারকপুরী (১৩৫৩ হি.) বলেন, 


২ 
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বিদআত * دہ‎ 


اعلم أنه قد ورد ৮০১ ও‏ ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن 
ها أصلا ... فهذه الأحاديث بمجموعھا حجة على من زعم أنه م يثبت في فضيلة ليلة 
النصف من شعبان شيء আও‏ تعالى أعلم. 


জেনে রাখ, চৌদ্দ শাবানের দিবাগত রাতের ফযীলতের বিষয় বেশ কিছু হাদীস 
বর্ণিত হয়েছে। যা সমষ্টিগতভাবে সাব্যস্ত করে যে, শরীঅতে এর ভিত্তি আছে। আর 
এসকল হাদীস সামগ্রিকভাবে ওই সকল লোকদের বিপক্ষে দলিল, যারা দবি করে 
যে, চৌদ্দ শাবানের দিবাগত রাতের ফযিলত সম্পর্কে কোনো হাদীস নেই। আল্লাহ 
অধিক অবগত। -তুহফাতুল আহওয়াষি ৩/৩৬৫ 


অন্যান্য যেসকল ইমাম চৌদ্দ শাবান দিবাগত রাতে ইবাদত বন্দেগি করা উত্তম বা 

মুস্তাহাব বলেছেন, তাদের কয়েকজনের নাম; 

১. ইমাম শাফিঈ (রহ.)। -কিতাবুল উম্ম ২/৪৮৫ 

২. ইবনে আবিদীন শামি। -রদ্দুল মুহতার ২/২৪-২৫ 

৩. ইবনে নুজাইম। -আলবাহরুর রাইক ২/৫৬ 

উ) শবে বরাতকে কেন্দ্র করে বিশেষ নামাজের প্রথা 

১. আল্লামা তাহের পাটনী ( ৯৮৬ হি.) বলেন, 

Joho‏ حدوث هذه الصلاة ببیت 3৬ 2০০ rl‏ وأربعين وأربع নিহত,‏ وقال زید بن 

أسلم : ما أدركنا أحدا من مشايخنا وفقھائنا يلتفتون إلى ليلة البراءة وفضلها على غيرها. 
وقال ابن دحية : أحاديث صلاة البراءة موضوعة. 


এই নামাজের প্রচলন সর্ব প্রথম ৪৪৮ হিজরীতে শুরু হয়, বায়তুল মুকাদ্দাসে। 
যায়েদ বিন আসলাম বলেন, আমি কোনো মাশায়েখ এবং ফকীহদের মাঝে এমন 
কাউকে দেখিনি, যিনি শবে বরাতের রাত বা অন্য কোনো রাতের উপর এ রাতের 
ফযীলতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেছেন। ইবনে দিহয়া বলেন, শবে বরাতের (নির্ধারিত) 
নামাজ সংক্রান্ত সবগুলো হাদীস মাউযু। -তাযকিরাতুল মাউযুআত পৃ. ৪৫-৪৬ 


উল্লেখ্য, শবে বরাতের দিন নামায আদায়ের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করে 
মাওযুআতের কিতাবে অনেকগুলো বর্ণনা এসেছে। যেমন, সালাতুর রাগাইব 
ইত্যাদি। সালাতুর রাগাইব নামে বিশেষ এক ধরনের নামাযের প্রচলন হিজরি চতুর্থ 
শতকেরও পরে হয়েছে। যা সম্পূর্ণ জাল হাদীস নির্ভর। অনেকে সালাতুর 
রাগাইবের সূচনাকে মনে করে শবে বরাতের সুচনা। আবার অনেকে চৌদ্দ 
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শাবানের রাতে নির্দিষ্ট পদ্ধতির নামাযের ফযিলত সংক্রান্ত জাল এই মাওযু 
হাদীসগুলোর উপর ভিত্তি করে বলে দেয় যে, “শবে বরাত সম্পর্কে বর্ণিত সকল 
হাদীস মওযু ও ভিত্তিহীন। এবং এ বিষয়ে গ্রহনযোগ্য কোনো হাদীস পাওয়া যায় 
না। 


২. ইবনুল কায়্যিম রহ. “আল-মানারুল মুনীফ’ কিতাবে চৌদ্দ শাবানের রাতে 
নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতির নামাযের ফযিলত সংক্রান্ত কিছু জাল হাদীস উল্লেখ করে বলেন, 


والعجب ৩৫‏ شم رائحة العلم بالسنن أن يغتر بمثل هذا ا مذیان ويصليها . وهذه ১১০০]‏ 
وضعت في الإسلام بعد الأربع مثة ونشأت من بيت المقدس فوضع ها عدة أحاديث 


আশ্চর্যের বিষয় হল, যারা সুন্নাহ’র ইলমের ঘ্রাণ পেয়েছে, তারা কিভাবে এ সকল 
ব্যক্তিদের প্রলাপে ধোঁকার শিকার হয়ে যায় এবং সেই (ভিত্তিহীন হাদীস নির্ভর 
বিশেষ পদ্ধতির) নামাও তারা আদায় করে। অথচ এসকল সালাত তৈরী করা 
হয়েছে চারশত বছর পর এবং এর সূচনা হয় বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে। এমনকি 
এবিষয়ে আরো কিছু ভিত্তিহীন হাদীস তৈরী করা হয়েছে। -আল মানারুল মুনীফ, 
ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, পৃ.৯৯ 


৩. হুবহু উক্ত কথাটিই বলেছেন মোল্লা আলী ক্লারী রহ. الأسرار المرفرعة‎ কিতাবে। - 
আলআসরারুল মারফুআহ পৃ. 1 


আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হককে হক হিসেবে গ্রহণ করার এবং বাতিলকে 
বর্জন করার তাওফিক নসিব করুন। আমিন 


وصلی اللہ على سیدنا ومولانا حمد وعلی آله وصحبه وسلم 


্রন্থপঞ্জি 


১. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, আবু বকর ইবনে আবি শাইবা (২৩৫ হি.), 
তাহকীক: শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ, বৈরুত, লেবানন, ২০০৬ ۱ 


کے 


বদআত ৬ ৩৪ 
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২. মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আহমাদ ইবনে হান্বল (২৪১ হি.), তাহকীক: শায়খ 
শুআইব আলআরনাউত (১৪৩৮ হি.), মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ২০১৫ 
খ্রি.। 

৩. সহীহ মুসলিম, ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১ হি.), আল মাকতাবাতুল 
ইসলামিয়া, বাংলাবাজার, ঢাকা। 

৪. সুনানে ইবনে মাজাহ, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ (২৭৫ 
ই.), আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, বাংলাবাজার, ঢাকা। 

৫. সহীহ ইবনে হিব্বান, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.), আর- 
রিসালাতুল আলামিয়্যাহ, দিমাশক, সিরিয়া। 

৬. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, নুরুদ্দীন হাইসামী (৮০৭ হি.), দারুল কিতাব আল 
আরাবী, বৈরুত, লেবানন। 
৭. আল বাহরুর রায়েক, ইবনে নুজাইম (৯৭০ হি.), দারুল মা”আরেফা। 
(শামেলা) 

৮. রদ্দুল মুহতার (ফাতাওয়া শামী), ইবনে আবেদীন শামী (১২৫২ হি.), দারুল 
ফিকর, বৈরুত। 

৯. আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, মুনযিরী রহ. (৬৫৬ হি.), দারুল হাদীস, 
কায়রো, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রি.। 
১০. লাতাইফুল মাআরিফ, ইবনু রজব হাম্বলী (৬৯৫ হি.), দারুল হাদীস, 
কায়রো, মিশর। 
১১. শুআবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী (৪৫৮হি.), দারুল কুতুবিল “ইলমিয়্যাহ, 
বৈরুত, লেবানন, ১৯৯০ খ্রি. 

১২. ইকমালু তাহযিবিল কামাল, আলাউদ্দিন মুগলতায়ী (৭৬২ হি:), দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন। 
১৩. তাহযীবুত তাহযীব, ইবনে হাজার আলআসকালানী (৭৫২ হি.), দারুল 
কুতুব আলইলমিয়্যাহ, বয়রুত। 

১৪. তাহযীবুল কামাল, আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ আলমিযযী (৭৪২ হি.), 
মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, বয়রুত 
১৫. সিয়াক আ.'লামিন নুবালা, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (৭৪২ হি.), 
মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, বয়রুত 
১৬. মীযানুল ই”তিদাল, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (৭৪২ হি.), দারুল ফিক্র। 

১৭. আলকাশেফ, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (৭৪২ হি.), দারুল কুরতুবা, বয়রুত। 
১৮. তাযকিরাতুল হুফৃফায, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (৭৪২ হি.), দারুল কুতুব 
আলইলমিয়্যাহ, বয়রুত। 


শবে বরাত : সুন্নাত নাকি বিদআত * ৩৫ 


১৯. সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, শায়েখ মুহাম্মাদ আলবানী (১৪২০ হি.), 
মাকতাতুল মাআরিফ, রিয়াদ। 

২০. তুহফাতুল আহওয়াষী শরহু জামিইত তিরমিযী, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী 
(১৩৫৩ হি.), দারুল RF, লেবানন। 

২১. আলমানারুল মুনীফ, ইবনুল কায়্যিম আল ۹875 (৭৫১ হি.), 
মাকতাবাতুর রায়্যান, ঢাকা। 

২২ আলআসারুল মারফুআ, আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪ হি.), দারুল কুরআন 
ওয়াস সুন্নাহ 

২৩. আলফাওয়াইদুল মাজমুআ, ইমাম শাওকানী (১২৫০ ,ر8‎ 
আলমাকতাবাতৃত তাওফীকিয়্যাহ। 

২৪. আলআসরারুল মারফুআ ফীল আলখবারিল মাওযুআ, মুল্লা আলী আলক্কারী 
(১০১৪ হি.), আলমাকতাবাতুল ইসলামী। 

২৫. তাফসীরে ইবনে কাসীর, হাফেয ইবনে কাসীর (৭৭৪ হি.), দারুল হাদীস 
আলকাহেরা। 

২৬. কাশ্শাফুল কিনা” আন মুতুনিল ইকনা, মানসুর ইবনে ইউনুস, দারুল RF, 
বয়রুত। 

২৭. শরহুয যুরকানী আলা মাওয়াহিবিল লাদুন্লিয়া, মুহাম্মাদ যুরক্কানী (১১২২ 
হি.), দারুল কুতুব আলইলমিয়্যাহ। মাকতাবাতুশ শামেলা। 

২৮. আলমাসনু ফী মা'রিফাতিল হাদীসিল মাউযু, মুহাদ্দিস আলী আলক্কারী 
আলহারাবী (১০১৪ হি.), মাকতাবাতুল মাতবুআত আলইসলামিয়াহ, হালাব, 
মাকতাবাতুশ শামেলা। 

২৯. ফিরুযুল লুগাত, আলহাজ্ব মৌলুভী ফিরোজ উদ্দীন। 

৩০. আলমাদখাল, ইমাম ইবনুল হাজ্জ রাহ. (৭৩৭হি.) (মাকতাবাতুল 
মুসাওয়ারাহ)। 

৩১. তাযকিরাতুল মাউযুআত, মুহাম্মাদ তাহের বিন আলী আল হিন্দী 
(মাকতাবাতুল খুসাওয়ারাহ)। 

৩২. ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম, শাইখুল ইসলাম আব্দুস সালাম ইবনে 
তাইমিয়া (৭৬৮ হি.), (মাকতাবাতুল মুসাওয়ারাহ)। 

৩৩. মা সাবাতা বিসসুন্নাহ ফী আইয়ামিস সুন্নাহ, আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলউ 
রহ. (১০৫২ হি.), (মাকতাবাতুল মুসাওয়ারাহ)। 

৩৪. যাওয়ায়েদে ইবনে মাজাহ, আব্দুর রহমান ইবনে ইসমাঈল 8 
(৮৪০ হি.), দারুল কুতুব আলইলমিয়্যাহ, লেবানন। 
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দআত ٭‎ ৩৬ 


৩৫. আলমাসনু ফী মা*রিফাতিল হাদীসিল মাওযু, মুহাদ্দীস আলী আলক্কারী 
আলহারাৰী (১০১৪ হি.), মাকতাবাতুর রাইয়্যান। 


